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ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে ঢাকা বাইপাস সড়ক উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। 

ঢাকা শহরকে পাশ কাটিয়ে এই বাইপাস সড়ক বন্দরনগরী চট্টগ্রামসহ দেশের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলকে উত্তরাঞ্চলের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত করবে। 
আজকে এই বাইপাস সড়কের উদ্বোধনের ফলে সড়ক যোগাযোগের ক্ষেত্রে দেশে আরেকটি মাইলফলক স্থাপিত হল। 
বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণের ফলে বন্দরনগরী চট্টগ্রামের সঙ্গে দেশের উত্তরাঞ্চলের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু এতদিন কোন বিকল্প রাস্তা না থাকায় ঢাকা নগরীর মধ্য দিয়ে যানবাহন চলাচল করতে হয়েছে। 
রাজধানী ঢাকা এমনিতেই অতিরিক্ত যানবাহনের কারণে যানজটের নগরীতে পরিণত হয়েছে। যেসব যানবাহন ঢাকা শহর পার হয়ে উত্তরাঞ্চলে যায়, সেগুলো শহরে প্রবেশ করার ফলে যানজট পরিস্থিতি একদিকে যেমন প্রকট আকার ধারণ করে, তেমনি পরিবহনের ক্ষেত্রে সময়ও বেশি লাগে। 
আজ ঢাকা বাইপাস সড়ক উদ্বোধনের ফলে পরিবহনের সময় যেমন অনেক কমে যাবে, তেমনি ঢাকা শহর কিছুটা হলেও যানজট মুক্ত হবে। 
সুধিবৃন্দ, 
যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ছাড়া দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। আমাদের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের সাফল্য অনেকাংশই নির্ভর করে দ্রুত মালামাল পরিবহনের উপর। বর্তমান বাস্তবতায়, সড়ক পথই আমাদের যাত্রী এবং মালামাল পরিবহনের প্রধান বাহন। 
সেজন্য আমাদের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে সড়ক যোগাযোগের উন্নয়ন ছাড়া কোন বিকল্প নেই। 

আর সেকারণেই আমরা যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছি। ঢাকা বাইপাস সড়ক উদ্বোধন এ উদ্যোগেরই একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। 

সুধিবৃন্দ, 
আপনারা জানেন, দেশের দক্ষিণাঞ্চলের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের জন্য মাওয়া-জাজিরা পয়েন্টে ৬ দশমিক ১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ ‘পদ্মা সেতু' নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এটি হবে দেশের বৃহত্তম সড়ক সেতু। পদ্মা সেতু নির্মাণের প্রাথমিক কাজ ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে। আমাদের এই সরকারের মেয়াদকালেই পদ্মা সেতুর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে ইনশাআল্লাহ্। 
পাটুরিয়া-গোয়ালন্দ পয়েন্টে আমরা দ্বিতীয় পদ্মা সেতু নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। এটি পিপিপি বা সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে নির্মাণ করা হবে। 
এছাড়া বন্দর নগরী চট্টগ্রামের সঙ্গে রাজধানী ঢাকার যোগাযোগ সহজ করার লক্ষ্যে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীত করার কাজও ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। দেশের অন্যান্য মহাসড়কগুলোকেও পর্যায়ক্রমে ৪-লেনে উন্নীত করা হবে। । 

খুব শিগগীরই চট্টগ্রামে ৩য় কর্ণফুলী সেতু এবং ঢাকার ডেমরায় ২য় শীতলক্ষ্যা সেতু যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে। এছাড়া রংপুরে তিস্তা সেতু এবং দক্ষিণাঞ্চলে দপদপিয়া সেতুর নির্মাণ কাজ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান সরকার ৩য় শীতলক্ষ্যা সেতু নির্মাণের ব্যাপারেও উদ্যোগ নিয়েছে। 
আমরা সরকার গঠন করার পর পরই যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও গতিশীল করার জন্য যোগাযোগ মন্ত্রণালয় এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 
এসব প্রকল্প বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের প্রতি অনুরোধ রাখব, প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় যেন কাজের উচ্চমান বজায় থাকে। পাশাপাশি জনগণের ট্যাক্সের পয়সা যেন কোনভাবেই অপচয় না হয়। 
আমাদের উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা দুর্নীতি। দুর্নীতির অভিযোগের কারণে দাতারা একদিকে যেমন টাকা-পয়সা দিতে চায় না, তেমনি যে পরিমাণ টাকা হলে প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্ভব, অনেক সময় তার চেয়ে অনেক বেশি টাকা খরচ হয়ে যায়। 
একটা কথা মনে রাখবেন, প্রতিটি উন্নয়ন প্রকল্পের টাকা জনগণের। আমরা নির্বাচনের মাধ্যমে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছি, আমরা জনগণের স্বার্থ রক্ষার অঙ্গীকার করেছি। কাজেই জনগণের স্বার্থ নিয়ে কেউ ছিনিমিনি খেললে তার বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা নিতে আমরা বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করব না। 
কোন প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা পর্যায় থেকে, বাস্তবায়ন পর্যায় পর্যমত্ম যথাযথ মনিটরিং ব্যবস্থা থাকা অপরিহার্য বলে আমি মনে করি। তা না হলে কাজের গুণগত মান বজায় রাখা সম্ভব নয়। 
এ ব্যাপারে আমি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং বিভাগকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিচ্ছি। আমি মনে করি, বড় বড় মন্ত্রণালয়গুলোতে নিজস্ব মনিটরিং সেল থাকা আবশ্যক। যাঁরা গৃহীত প্রকল্পসমূহের নিয়মিত মনিটরিং করবে।  
সুধিবৃন্দ, 
রাজধানী ঢাকা যানজটের নগরীতে পরিণত হয়েছে। এই যানযট কমানো না গেলে আমাদের উন্নয়ন প্রক্রিয়া এবং জীবনযাত্রা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হবে। এজন্য আমরা জনসংখ্যা হ্রাসের পাশাপাশি ঢাকাতে প্রয়োজনীয় কাজকর্ম সম্পাদন করে লোকজন যাতে দিনে দিনে নিজ নিজ আবাসস্থলে প্রত্যাবর্তন করতে পারেন সে ব্যবস্থা নিচ্ছি। 
এজন্য ইতোমধ্যেই ঢাকা-নারায়নগঞ্জ, ঢাকা-ব্রাহ্মনবাড়িয়া ও ঢাকা-জামালপুর কমিউটার ট্রেন সার্ভিস চালু করা হয়েছে। 
এ ছাড়াও রাজধানী ঢাকার সঙ্গে এর আশে পাশের যাতায়াত সহজতর করার লক্ষ্যে Strategic Transport Plan (STP) অনুযায়ী ঢাকা করিডোর প্রকল্প এবং Bus Rapid Transit (BRT) এর মত প্রকল্পগুলো হাতে নেওয়া হয়েছে। 
এছাড়া হাতির ঝিল প্রকল্প এবং বিজয় সরণি-তেঁজগাও লিঙ্ক রোড অদূর ভবিষ্যতে যানবাহন চলাচলের জন্য উম্মুক্ত করা হলে ঢাকার সার্বিক যানজটের অবস্থারও উন্নতি হবে বলে আশা করা যায়। 
যাত্রাবাড়ী, জয়দেবপুর চৌরাস্তা, কাঁচপুর ব্রীজ, আব্দুল্লাহপুরসহ কিছু গুরুত্বপূর্ণ Intersection- এ ফ্লাইওভার নির্মাণ করার পরিকল্পনা খুব শিগগিরই হাতে নেওয়া হচ্ছে। 

সুধিবৃন্দ, 

সড়ক যোগাযোগে উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে চলতি অর্থ বছরে প্রায় ২ হাজার ১৭৪ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এরমধ্যে সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ খাতে বরাদ্দ রয়েছে ৪৬০ কোটি টাকা। আমরা বিশ্বাস করি যে, সড়ক উন্নয়নসহ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ করা অতীব প্রয়োজন। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করার আহবান জানাচ্ছি। 
সুধিবৃন্দ, 

সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের সাথে সাথে সড়ক যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে সড়ক দুর্ঘটনার হারও ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সড়ক নিরাপত্তার বিষয়ে আমাদের সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। বুয়েটে Accident Research Centre স্থাপন করা হয়েছে। পরামর্শকদের সহায়তায় ১০হাজার ড্রাইভারদের প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। 
বিআরটিএ ম্যানুয়াল অনুযায়ী সড়কে ট্রাফিক সাইন সিগনালের উন্নতীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে সামাজিকভাবে ব্যাপক প্রচারণার কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। 
সুধিবৃন্দ, 

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের সঙ্গে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের যোগসুত্র রয়েছে। আমাদের সরকার সড়ক উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। দুঃস্থ গরীব সাধারণ জনগণ যেন সড়ক যোগাযোগের সুবিধা নিয়ে তাঁদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে এ ব্যাপারে আমাদের সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। 
সড়ক উন্নয়নের ফলে কৃষি নির্ভর শিল্প কারখানা গড়ে উঠার সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। কৃষি পণ্যের বাজারজাতকরণ সহজ হচ্ছে এবং কৃষকেরা তাঁদের পণ্যের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে। শ্রমিকদের জন্য তৈরি হচ্ছে নতুন কাজের সুযোগ। 
সুধিমন্ডলী, 

একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য আমরা সু-সমন্বিত উন্নয়ন ও কল্যাণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি যাতে করে অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশ সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে বিশ্বে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে। 
সেদিন আর দূরে নয়, যেদিন আমরা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লালিত স্বপ্ন ক্ষুধা, দারিদ্র্য এবং নিরক্ষরতামুক্ত সোনার বাংলা গড়ে তুলতে পারব। 
আমি দল মতের ঊর্ধ্বে উঠে এবং সকল ভেদাভেদ ভুলে জাতীয় স্বার্থে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহবান জানাচ্ছি। 
পরিশেষে, এই সড়ক নির্মাণের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে এবং গাজীপুর-নারায়ণগঞ্জ এলাকার জনগণকে সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমি ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে ঢাকা বাইপাস সড়কের উদ্বোধন ঘোষণা করছি। 

খোদা হাফেজ 
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 
..... 
